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ভারতকে যতটা বন্ধুসুলভ ভাবা হয় আসলে তারা ততটা বন্ধুসুলভ নয়। এত বছরের সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের ইতিহাসে এই প্রথম তারা কোন হত্যার বিচারের পদক্ষেপ নিল। তবে এক্ষেত্রে আমাদেরও কূটনৈতিক পর্যায়ে দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার সুযোগ নিয়েই ভারত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়গুলো সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। গত শনিবার সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি (এসএওয়াইপিপিএস) এর উদ্যোগে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ সেমিনার কক্ষে আয়োজিত ‘পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফর এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক’ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।
বক্তারা আরো বলেন, ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি চমৎকার অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের উচিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। অপরদিকে ভারতের সহযোগিতাও প্রয়োজন। ভারতের সহযোগিতার অভাবেই বাংলাদেশ ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশসমূহে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি ও এর সাবলীল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাই প্রধান। তাই আমাদের আরো চৌকষ ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে বলে তারা মন্তব্য করেন।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মো. ফরিদুল আলম।
ফরিদুল আলম তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ এবং ভারত শুধু প্রতিবেশী দেশই নয়, বরং তারা বহু বছর যাবত প্রায় একই ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অন্যান্য সামাজিক প্রথাসমূহ অনুসরণ করে আসছে। ঐতিহাসিকভাবে দুই দেশেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে যা পরস্পরের কাছে সমান গুরুত্ব বহন করে। এরকম একটি অধ্যায় হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রশক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে সহায়তা করা। তবে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এবং বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মারা যাওয়ার পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা পাচ্ছে না বাংলাদেশ।
তিনি বলেন, এই অস্বস্তিকর বাস্তবতার আরেকটি চিত্রায়ন আমরা লক্ষ করি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দিপু মনির সাম্প্রতিক ভারত সফরে। তার এই সফরের মূল দুটো উদ্দেশ্য ছিল তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবং সীমান্ত এলাকার সীমানা সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের নিরসন। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই ভারতের অপ্রত্যাশিত অসহযোগিতা মন্ত্রীকে ভারত থেকে খালি হাতে ফিরতে বাধ্য করে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সহিদ উল্লাহর সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ, লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. শায়রুল মাশরেক, দি ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার আঞ্চলিক ব্যুরো চিফ নাজিমুদ্দীন শ্যামল, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ জি এম নিয়াজ উদ্দিন ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মো. হামিদুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
